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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
SS মানিক রচনাসমগ্ৰ
তুমি বোন বডেড ছেলেমানুষ। সাধনা ক্ষুব্ধ চোখে চেয়ে থাকে। বাসন্তীও গভীর হয়ে বলে, ঝোকের মাথায় ছুটে এলে, একবার ভাবলেও না। আরেকজনকে গোপন করে এটা আমায় বেচে দেয়া যায় না ? সে ভদরলোকের কিছু জানা না থাকলে বরং আলাদা কথা ছিল। মেয়েদের অমন আড়ালে আড়ালে অনেক কিছু করতেই হয়। কিন্তু এটা জানা বিষয়, তুমিই এটা নিয়ে কত পরামর্শ করেছ মানুষটার সঙ্গে। তাকে একেবারে বাদ দিয়ে কি এটা বেচিতে পারি ?
আমার জিনিস।-- হােক না তোমার জিনিস। এ তো শুধু তোমার সোনার জিনিস। তুমি নিজে কার জিনিস ? সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছ ? একেবারে বরবাদ করে দিয়েছ মানুষটাকে ? যতক্ষণ বঁচবে কথাও কইবে না, পাশেও শোবে না তো ?
সাধনা বলে, তুমি সত্যি আশ্চর্য মানুষ । বাসন্তী বলে, তুমি সত্যি ছেলেমানুষ। মেয়েছেলে দশ বছরে পেকে ঝানু হবে, পনেরো বছরে রসাবে। বুড়োমি পাকামি সব তলিয়ে থাকবে রসে। নইলে কি ব্যাটাছেলের সঙ্গে পারা যায় ? ছেলেমানুষ রয়ে গেলে আর উপায় নেই, সে বেচারার অদেষ্ট মন্দ !
এত ফন্দি এঁটে চলতে হবে ? আরো কপাল । এ নাকি ফন্দি আঁটা, মতলব আঁটা ? মেয়েছেলেদের চালচলন স্বভাব হবে। এটা। ব্যাটাছেলের মতো ব্যাটাছেলে হবে, মেয়েছেলের মতো মেয়েছেলে হবে, যেমন সংসার যেমন নিয়ম। তাতে ফন্দি আটার কী আছে ? বুঝে শুনে চলবে না তো কি বোকাহাবা হবে মানুষ ? ছেলেমানুষের মতো ঝোঁকের মাথায় চলবে ? সাধ করে জেনেশুনে সুখশাস্তি নষ্ট করবে ? না ভাই, ওটা মোটে কাজের কথা নয়।
ছেলের কান্না শূনে সাধনা তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরে। বাড়িতে পা দিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে দ্যাখে, তার ছেলে আজ। আশার কোলে উঠেছে !
তীব্র ভৎসনার দৃষ্টিতে চেয়ে ঝাঁঝালো গলায় আশা বলে, তোমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে ? একলা ফেলে রেখে গেছ ছেলেটাকে ? রোয়াক থেকে পড়ে মাথাটা যে ফাটেনি
একলা কেন ? তুমি তো ছিলে। সাধনা হাসে কিন্তু আশা গভীর মুখেই ছেলেকে ফিরিয়ে দিয়ে ঘরে চলে যায়। এ তো হাসি তামাশার কথা নয় ।
রেশন, কিছু তরকারি। আর আধিপোয়া মাছ নিয়ে রাখাল বাড়ি ফেরে। সত্যবাবুর কাছে মাসভার
খাটুনির মজুরির টাকা আজ সে আদায় করে ছেড়েছে। তার চাইবার ধরন দেখে আজও তাকে শূন্য
হাতে ফিরিয়ে দেবার সাহস সত্যবাবুর হয়নি।
সাধনার কাছে রাজীবের কথা শুনে সে বলে, ভঁওতা বোধ হয়। তোমাকে ভাওতা দিয়ে মানুষটার লাভ কী ? কে জানে কী মতলব আছে। সোজাসুজি আমায় বললেই হত ! স্থিরদৃষ্টিতে সে সাধনার দিকে চেয়ে থাকে। তরকারি কুটবে কী, সে দৃষ্টি দেখে মাথা ঘুরে যায় সাধনার ! সারাদিন বাইরে কােটাও, কখন তোমার দেখা পাবেন ?
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